	প্লট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহিতাকে যা দাখিল করতে হবে

	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্লটের লীজগ্রহিতা একাধিক হলে যৌথভাবে আবেদন করতে হবে;
২. আবেদনকারী/ আবেদনকারীগণের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর থাকতে হবে;

৩. নাম/স্বাক্ষরের নীচে আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। নিজের মোবাইল নম্বর না থাকলে নিকটাত্মীয়ের      মোবাইল নম্বর (সম্পর্কসহ) দিতে হবে;

৪. প্লট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূল দলিলের ফটোকপি জমা দিতে হবে। তবে দলিলের কপি নষ্ট/হারিয়ে গেলে জিডির কপিসহ দলিলের সার্টিফাইড কপি জমা দিতে হবে;
৫. নামজারীর ক্ষেত্রে দলিলের সার্টিফাইড কপি জমা দিতে হবে;
৬. দাখিলকৃত আবেদন সরেজমিনে যাচাই-বাছাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে নমুনা অনুযায়ী ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে প্লট হস্তান্তর ও গ্রহণকারীকে অংগীকারনামা জমা দিতে হবে; 
৭. প্লট হস্তান্তর ফি: 

                    (ক) বরাদ্দকালীন দলিল মূল্যের ২৫% হস্তান্তর ফি প্রদান করতে হবে;
  (খ) শতাংশ প্রতি বার্ষিক ১.০০ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ এবং কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে বার্ষিক ১০%  হারে অতিরিক্ত সুদসহ প্রদান করতে হবে;
                    (গ) নামজারীর ফি ৫০ টাকা প্রদান করতে হবে; এবং
                    (ঘ) মোট প্রাপ্য টাকার উপর ২০% ভ্যাট ও আয়করপ্রদান করতে হবে। 

মোট ফি (ক+খ+গ+ঘ)= ……. পরিশোধ করতে হবে।

৮. অঙ্গীকারনামায় প্লট হস্তান্তকারী, গ্রহণকারী ও ২ (দুই) জন সাক্ষীর স্বাক্ষর ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে;
৯. প্লট হস্তান্তরকারী, গ্রহণকারী ও সাক্ষীদের স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে;
১০. অঙ্গীকারনামার সংগে হস্তান্তরকারী ও গ্রহণকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের একটি করে রঙ্গীন ছবি ১ম শ্রেণি কর্মকর্তা/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে;
১১. মূল লীজ গ্রহিতা মৃত্যু বরণ করলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত মৃত্যু সনদ ও ওয়ারিশাননামা (প্লটে প্রত্যেকের অংশসহ) জমা দিতে হবে; এবং
১২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে না-দাবি পত্র জমা দিতে হবে।  

	লক্ষণীয়
১.
লীজ হস্তান্তর দলিল ৫ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জমি দখল প্রাপ্তি ও দলিল সম্পাদনের তারিখ হতে ১০ (দশ) বৎসরের অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সম্পাদিত অখন্ডনীয় ব্যাপক আমমোক্তারনামা দলিল বিবেচনার সুযোগ নেই।
২.
লীজ হস্তান্তর দলিলের ৫ (খ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি তফসিলভুক্ত সম্পত্তি/প্লট একই সাথে একাধিক ব্যক্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন প্রকারে যৌথভাবে ভোগদখল করতে থাকেন, তাহলে কেউ এককভাবে তার অংশ, সহ অংশীদার ছাড়া অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না। এককভাবে তার অংশ শুধুমাত্র সহ অংশীদারদের মধ্যে প্লটটি হস্তান্তর করা যাবে। তবে সকল অংশীদার যৌথভাবে অন্যকোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন।
৩.
লীজ হস্তান্তর দলিলের ৫ (গ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লীজগ্রহিতা মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশ (গণ)-এর নামে উক্ত প্লটের নামজারী পূর্বে প্লট হস্তান্তর করা যাবে না। 
৪.
প্লট লীজ হস্তান্তর দলিলের ৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লীজগ্রহিতা উক্ত জমি দখল গ্রহণের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বসবাসের বাড়ী নির্মাণ না করলে সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য লীজদাতা (বিবিএ) বরাবর আবেদন করবেন। বিবিএ যদি বাড়ী নির্মাণের সময় বৃদ্ধি করে তবে প্রতি বৎসরের জন্য ১০০.০০ (একশত) টাকা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে। তারপরও লীজগ্রহিতা নির্মাণ কাজ শুরু বা সমাপ্ত করার জন্য লীজদাতার (বিবিএ) নিকট আবেদন করিতে পারবেন, যা লীজদাতা বিবেচনা করবেন কিন্তু গ্রহণ করতে চুক্তিবদ্ধ নন।







































































